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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বিষয়: মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (আগস্ট/২০২০ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী 
সভাপতি
 
:
কে, এম, আব্দুস সালাম 
সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
২৩-০৯-২০২০ খ্রি:
সময় 

: 
বেলা ০২.৩০ টায়
সভার স্থান 
:
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকায় সভাপতি সভার শুরুতেই তাঁকে স্বাগত জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যৌথভাবে ২য় স্থান অর্জন করায় সভাপতি পুরস্কারস্বরূপ গৃহীত সনদ এবং ২০২০-২১ অর্থ-বছরের APA চুক্তির সনদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। 
২।
সভায় সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) APA-র কার্যক্রম এবং শুদ্ধাচার নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী (১) জনাব শিবনাথ রায়, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, (২) জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও (৩) জনাব মোঃ ফেরদৌস জামান, অফিস সহায়ক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। এরপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। 
৩।
সভাপতি বলেন, প্রথম বারের মতো শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে প্রথমবারের মতো আলাদাভাবে সমন্বয়সভা আয়োজন করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাপতির প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম আরও  গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণের উপস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বলেন, সমন্বয়সভায় সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে না পারেন তাহলে সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সভাপতিকে অবহিত করবেন। এরপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আগস্ট ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি  উপস্থাপনের জন্য সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে পর্যায়ক্রমে আহবান জানান। তাঁরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।   
৪।
২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও  সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

	ক্রম/নং
	আলোচনা
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	৪.১
	মুজিববর্ষ উদযাপন 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি জেলা কার্যালয়ে ক্ষণগণনার ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদত বার্ষিকীতে শ্রমঘন অঞ্চলের কার্যালয়সমূহকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও অর্জন সম্পর্কিত ডকুমেন্টরি প্রস্তুত করে প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২৩টি জেলা কার্যালয়সমূহে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত দেশব্যাপী কমপক্ষে ৫০০০ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস (COVID-19) ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে  কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সম্পর্কিত পোস্টার, লিফলেট প্রচার করা হচ্ছে। যেসবকাজ এখনও অবাস্তবায়িত রয়েছে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।  
(খ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 

(গ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাআঞ্চলিক/
মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। 

	সকল অধিদপ্তর/

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.২
	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ 

শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালে রেজিস্ট্রার সভায় অবহিত করেন,  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চেয়ারম্যানের নির্দেশে স্থগিত রয়েছে।
নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্যপদ রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে  পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং অফিস সহায়কের  ০১ (এক)টি শূন্যপদে দাখিলকৃত  আবেদনপত্র ০৭/০৯/২০২০খ্রি. তারিখ সভায় বাছাই করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। 
	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) ও অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। 
	সকল অধিদপ্তর/

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.৩
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা APA ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা 
অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভায় জানান,  ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে APA অর্জন প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে APA চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন  অধিদপ্তর  এবং শ্রম অধিদপ্তরের প্রধানগণ কর্তৃক মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে  প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।  
সচিব বলেন, APA চুক্তির প্রেক্ষিতে প্রকৃত অর্জনসমূহ পরবর্তী সভায় পূর্ণাঙ্গভাবে  উপস্থাপন করতে হবে এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক সকল কার্যক্রমসহ অন্যান্য  তথ্যাবলি সিস্টেম অ্যানালিস্টকে  ওয়েবসাইট আপডেট রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) মন্ত্রণালয়ের ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। 
(গ) সিস্টেম অ্যানালিস্টকে ওয়েবসাইট আপডেট রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	
	ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো 

কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের প্রধানগণ সভায় জানান, প্রাপ্ত সকল পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 
নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান,  প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা ই-নথি কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে।  সচিব বলেন, ই-নথি কার্যক্রম জোরদারের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল কর্তৃক পরিবীক্ষণ করতে হবে। নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল ও কেন্দ্রীয় তহবিলের ই-ফাইলিং ও অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।  
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিলের ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।   

(গ) কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ফটোগ্যালারি আপডেট করতে হবে। 
(ঘ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল কর্তৃক ই-নথি কার্যক্রম পরিবী্কষণ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.৪
	ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ

অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভায় জানান, হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সচিব বলেন, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা দ্রুত সময়ের মধ্যে  ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ডিজিটাল হাজিরার কার্যক্রম থাকতে হবে। 
 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.৫
	অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কারণে অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম  শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছে। সচিব বলেন, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহের (IRI)  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। 
(খ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের (IRI)  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.৬
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের প্রধানগণ সভায় জানান, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছবি/চিত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হয়। সচিব বলেন, সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি/চিত্র নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোড ও হালনাগাদ রাখতে হবে। 
	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি/চিত্র নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ রাখতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.৭
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের ৮টি, শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের ১৪টি ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের ৫টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সচিব বলেন, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে ও অডিট আপত্তি ছক আকারে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে এবং ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.৮
	বাজেট 
অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সভায় জানান, প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে এবং   প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়। 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে মহাপরিদর্শক সভায় জানান ০২টি ই-জিপি/ই-টেন্ডার  পদ্ধতিতে ক্রয়ের  কার্যক্রম রয়েছে। সচিব বলেন, সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা যথাসম্ভব  ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যথাসময়ে বাজেট উপস্থাপন করতে হবে। 
	ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।   

(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.৮
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, আগষ্ট/২০২০ মাসে অভিযোগ প্রাপ্তি-৩৮১, নিষ্পত্তি-৩০৪, নিষ্পত্তির হার ৮০%। অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সচিব বলেন, ৬ মাসের বেশি সময় ধরে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা ও  ৬ মাসের কম সময় ধরে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয়সভায় ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে। 
	(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে হবে।

 (খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় ৬ মাসের বেশি সময় ধরে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা ও  ৬ মাসের কম সময় ধরে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয়সভায় ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে। 
(গ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	৪.৯
	ইনোভেশন আইডিয়া 

 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ইনোভেশন টিম কর্তৃক ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, আওতাধীন দপ্তরসমূহকে গত ১৫/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার  গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়নের জন্য  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ বৃদ্ধি করতে হবে।  
 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.১০
	রীট মামলা মনিটরিং
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ডাটাবেজে এন্ট্রি প্রদান করা হয়। উচ্চ আদালতের রিট মামলাসমূহ নিয়মিত তদারকির জন্য সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিন মামলার case list গ্রহণ সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জরুরি কোন মামলা থাকলে প্যানেল আইনজীবীকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।
শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান রিট মামলাসমূহের তথ্য ‍software- এ ১৪৪ টি এন্ট্রি দেয়া আছে। প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিট মামলা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে।  আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
	(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে স্ব স্ব  পাওয়ার পয়েন্টে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.১১
	কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২০-২১ অর্থবছরে একটি সেবা সহজীকরণ ‘অনলাইন বেজড রিকুইজিশন অ্যান্ড ইনিভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’, বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রসেস ম্যাপসহ অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহায়তায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ে লিমা এর মাধ্যমে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটার্ন জমা প্রদান হয়। ১৮/১২/২০১৯ তারিখ হতে পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারী করা হয়েছে এবং ২৭/০২/২০২০ তারিখ হতে কার্যক্রমটি মাঠপর্যায়ে চালু করা হয়েছে। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ে আইসিটি সেলের সহযোগিতায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ডিজিটাল সেবা, সেবা সহজীকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করে ১৫/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে আইডিয়াসমূহ প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্বাচিত আইডিয়া সমূহ হতে যাচাই বাছাই করে ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ-বছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 
(খ) পরবর্তী সমন্বয়সভায় একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ স্লাইড আকারে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে। 
 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	৪.১২
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  হতে কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী অব্যাহত রয়েছে এবং শ্রম আইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা বিদ্যমান। ২০২০-২১ অর্থবছরে আগষ্ট/২০২০ মাসে ২৬৫টি লাইসেন্স প্রদান  এবং ৩৭৯৫ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আগষ্ট, ২০২০ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ৪৬টি।  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে দাখিলের সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। আগষ্ট/২০২০ মাসে অনলাইনে লাইসেন্স আবেদনের সংখ্যা ৩০ টি, প্রদানের সংখ্যা ৩০টি। 
	(ক) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তার আওতাধীন পরিদর্শকদের  কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
 (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। 

(গ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 

(ঘ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে। 

(ঙ) অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যায় কিনা সে ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।   

(চ) সিটি করপোরেশনের এলাকার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান/কারখানা লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে । 
	মহাপরিদর্শক,

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

	৪.১৩
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন। 

 শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, আগস্ট/২০২০ মাসে ৭৫টি আবেদনের মধ্যে ০৩টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০৪টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে, ৬৮টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, আগস্ট /২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে কোন প্রতিষ্ঠানে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।    
	(ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। 

(খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
(গ) প্রতিমাসে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি অফিসে স্টোকহোল্ডারদের সঙ্গে একটি সভা করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

	৪.১৪
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার সভায় জানান,  আগস্ট/২০২০ মাসে ২১,০৬৪টি মামলা  অনিষ্পন্ন রয়েছে। বর্তমান মাসে ৫৯৯টি মামলা দায়ের এবং ১৭৯টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান।     
	মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে 
 
	রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

	৪.১৫
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, ১১টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর থেকে ০৩ টি শিল্প সেক্টরের (১) পেট্রোল পাম্প, (২) সল্ট ক্রাশিং এবং (৩) জুট প্রেস এন্ড বেলিং, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কোল্ড ষ্টোরেজ শিল্প সেক্টরের মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে এবং শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন এখনও পাওয়া যায়নি। এছাড়া বাকী ০৭টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির জীবনবৃত্তান্ত ও স’মিল শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান। অবশিষ্ট ০৫টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি জানান,  নিম্নতম মজুরী সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুতের জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শীঘ্রই ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।  
	(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক অবশিষ্ট শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। 

 
	সচিব, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

	৪.১৬
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

 (ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আগস্ট/২০২০ মাসে অর্থ প্রাপ্তি  ৮.৫৫ কোটি টাকা এবং আগস্ট/২০২০ মাসে কোনো আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি।  আগস্ট/২০২০ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ৪৫৩.৫০ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য  বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।  
	ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। 

(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(ঘ) শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা মোতাবেক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

	৪.১৭
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

 কেন্দ্রীয় তহবিল হতে আগস্ট/২০২০ ৬৬ জনকে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।    
	(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাশং হতে অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।    
	মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল


৪। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।  

               স্বাঃ/-
       ০৪-১০-২০২০
কে, এম, আব্দুস সালাম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
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